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শী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা ) 
( পূ প্রকাশিতের পর ) 


দেশের খচরা ব্যবসায়ীরা রাজকীয় পণ্য 
(১০৪ ০০110011199) নিধারিত মূলে 
বিক্রু় করিতে পারিত ৷ তবে সরকারের নিরধারিত 
ম্জ্য অপেক্ষা বেশী মূল্য আদায় করা হইলে সে- 
ক্ষেত্রে 'কঠৌর শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল) 
এমনকি এইসন্র বাবসায়ীরা রাজকীয় তথা 


৯ 


রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত পণ্য বিক্রয় করিয়া কি. 


পরিমাণে মূনাফা অর্জন করিতে পারিবে তাহাও 
কৌটিল্যের রাস্ট্র-কাঠামোয় লিপিবদ্ধ ছিল। 
এই আনাফার মধ্যে রাষ্ট্রীয় শেয়ার/অংশীদারী 
(51816) অন্তরুত্ঞঞ থাকিত। পণ্যের গুণাণুণ 


এবং ওজনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা যাহাতে কোন » 


কারচুপির ব্যবস্থা নিতে না পারে সেজন্য জরিমানা 
সহ ক্রেতাদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা কৌটিল্য 
স্পারিশ করেন। ব্যবসা ক্ষেত্র অসাধূতা 
নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য সব ব্যবস্থার সুপারিশ কৌটিল্যের 
্ট অর্থশান্ত্রে পাওয়া যায়। এইজনা কৌটিল্যের সময় 
পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কালোবাজারী ব্যবস্থা, 
পণ্যের গুণগত মান .সম্পর্কে ক্রেতাদেরকে ধোকা 
দেওয়া, ইত্যাদি ধরনের অসাধু পন্হা অবলম্বনের 
সুযোগ প্রায় ছিল না। আধুনিক যুগের পুঁজিবাদী 
বাজার ব্যবস্থার চাইতে কোট্টিল্যের বাজার 
ব্যবস্থাকে তাই নিঃসন্দেহে উন্নত বলা যায়। 


কৌটিল্যের রাষ্ট্র ব্যবস্থাগ্প রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 


নর প্রস্ততরুত পণ্যের মুলা বাঁধিয়া দেওয়া হইত । 


এঁ ম্ল্যে খুচরা বিক্রেতারা পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য 
থাকিত। নির্ধারিত ম্লোর চেয়ে বেশী মূল্য 
দাবি করিলে বিক্রেতারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন 
হইত। এমনকি এক্ষেত্রে মুনাফার হারও রাষ্ট্র 
স্থির করিয়া দিত। এর মুনাফার মধ্যে রাষ্ট্রে 
অংশ অন্তভূক্ত করা হইত। মূল্য এবং মুনাফার 
এইরূপ নিয়ন্ত্রণ একদিকে [যমন সম্পদের পাহ'ড় 
গড়িয়া তোলার বিরুদ্ধে কাজ করিত 
অন্যদিকে ভোত্তণদেরকে, অসাধু বিক্রেতাদের 
সন্তাব্য শোষণ হইতে রক্ষার একটা শক্তিশালী 
হাতিয়ার হিসাবে কাজ করিত। আধুনিক 
পুঁজিবাদী মিশ্র-অর্থনীতির সমর্থক পাশ্চাত্যের 
উদারপন্হী অর্থনীতিবিদরা বড়জোর দ্রব্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী । [নিবন্ধ লেখকের জানামতে 
পাশ্চাত্যের এমন কোন. অর্থনীতিবিদ নাই যিনি 
একচেটিয়া বা ওলিগোপলি. ধরনের ব্যবসায়ের 
স্পষ্ট বিরোধিতা করিয়াছেন। পাঠক, স্স্পঙ্ট 
বিরোর্ধীতা কথাটি লক্ষ্য করুন। ] পাশ্চাত্যের 
কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ ব্যবসা ঝা উৎপাদন ক্ষেত্রে 
মনোপলি ও ওলিগোপলির নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ 
করিয়াছেন বা করেন বটে, তবে উহাদের নিষিদ্ধ 
করণের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করিতে 
পারেন নাই। কারণ এইসব অর্থনীতিবিদদের 
মূল অর্থনৈতিক দর্শন হইতেছে ধনতান্ত্রিক পথে 
অর্থনীতিকে পরিচালিত করা। এই পথের দোষ- 
নুটি কিছুটা কমানোর জন্য বা তথাকথিত উপায়ে 


(২৪১) 


ভোক্ঞাদের স্থার্থ রক্ষার নামে তাঁহারা মাঝে মাঝে 
ক্ষীণম্থরে মূল্য. নিয়ন্ত্রণের কথাটা বলিয়া থাকেন। 
এমনকি কল্যাণকামী অর্থনীতিবিদ হিসাবে যাহারা 
নিজেদেরকে জাহির করিতে ঢান তাঁহারা মুনাফা 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি স্পারিশ করেন না। ফলে 
তথাকথিত ম্লা নিয়ন্ত্রণ কালোবাজারী প্রথা 
স্থজ্টির মাধ্যমে ভোজ্ঞাদেরকে গোপন শোষণের 
যাতাকলে বেশীর ভাগ ক্ষেপ্ত্রেই নিপতিত করে। 


ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা যাহাতে বড় বড় 
ব্যবসায়ীদের কাছে পণ্যের ম্ল্য পাওয়ার ব্যাপারে 
মার না খায় সে ব্যাপারেও কৌটিল৷ সচেতন 
ছিলেন। ফ্যাক্টরী বা উৎপাদন পর্যায়ে পণ্য 
ভ্রুয়ের পরিবর্তে নিদিষ্ট স্থানে উহা ক্রয়ের জন্য 
কৌটিল্য রাজকীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন, 
যাহাতে ক্ষুদ্র উৎপাদক বা বিক্রেতারা বড় 
বড় ব্যবসায়ীদের শোষণের কবলে না পড়ে। 
তদুপরি এই ব্যবস্থার অন্য একটি উদ্দেশ্য ছিল 
পণ্য বিক্রয় হইতে লব্ধ রাম্ট্রীয় ফি/কর রাজস্বের 
ফাকি রোধ করা । বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের কৃষি- 
ভিত্তিক উন্নয়নশীলদেশগুলিতে কৃষি পণ্যের বাজার- 
জাতকরণ প্রক্রিয়ায় বহু মধ্যস্থত্বভোগী বিরাজমান । 
এইসব মধ্যস্থত্বভোগীদের কবলে পড়িয়া প্রকৃত 
ক্ষুদ্র চাষীরা তাহাদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুত্ত 
ম্ল্য পায় না। কোৌটিল্যের কথিত বাজার পদ্ধতি 
এইসব দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারকরা 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। 


ভোত্গরা যাহাতে অসাধু ব্যবদাগ্ী/বিক্রেতা 
দ্বারা শোষিত না হয় সে ব্যাপারে কৌটিল্য তাহার 
অর্থশাস্তে কতিপয় ব্যবস্থা রাম্ট্রীয়ভাবে নেওয়ার 
সুপারিশ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 
কোন ব্যবসায়ী এক স্থানের পণ্য অন্য স্থানের পণ্য 
হিসাবে বিক্রয় করিলে বা পণ্যের গুণগত মানের 
হেরফের করিলে তাহাকে জরিমানা প্রদান সহ 
রেতাদেরকে ক্ষতি প্রণ প্রদান করিতে হইত। 


পণ্য মজুতের জরিমানা ছিল সর্বোচ্চ। এই- 
ভাবে কৌটিল্য ব্যবসা-বাণিজা নিয়ন্ত্রণের মাধ)মে 
রাষ্ট্র এবং সাধারণ নাগরিকদের দৈতস্বাথথ রক্ষার 


ব্াপারে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও বিধির সুপারিশ 
করিযাছেন। 


দ্রব্র মূল্য ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা নিয়ন্ত্রণের 
বাপারে কৌটিল্যের কথিত উপরোত্ত ব্যবস্থাদি 
সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ হয়তো এই ধারণা. 
করিয়া বসিতে পারেন যে এসব ব্যবস্থা সুস্থ, 
স্বাভাবিক ওগতিশীল ব্যবসা-বাণিজা ও উৎপাদনের 
সহায়ক হইতে পারে না। এই বক্তব্য অবশ্য 
পু'জিবাদী ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকদ্ম- 
নিকট হইতেই আসার জগ্তাবনা কেহ 
তাহাদের জ্ঞাতার্থে বলা যায় কৌটিল্য মনগড়াভাবে 
(810109111% ) মূল্য ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণের কথা 


বলেন নাই বা সুপারিশ করেন নাই। 


প্রথমত, কোৌটিল্য .শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের, 
উপর নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন নাই, পাশাপাশি 
উহার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যও অনেক 
বাস্তবসম্মত সুপারিশ করিয়াছেন। 


দ্বিতীয়ত, পণ্যের মূল্য যথেচ্ছভাবে 
নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ তিনি করেন নাই। গণ্য 


উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগকৃত ম্লধন, উৎ- 


পাদনের অপরাপর ব্যয়, পণ্যের পরিমাণ, রাজ্টী,য় 
কর/টোল, পরিবহন বায় এবং এমন কি বিবেচ্য 
পণ্য দেশীয়ভাবে প্রস্তুত না বিদেশ হইতে আম- 
দানীকৃত ইত্যাদি বহু বিষয়' বিবেচনার পর 
তিনি পণ্যের মুল্য স্থিরীকরণের বিধয়টি 
সপারিশ করিয়াছিলেন। এই ধরনের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণে কাহারো আপত্তি থাকার অবকাণ 
আছেকিঃ 


ও 
তৃতীয়ত, কোৌটিল্য দেশীয় ০ 
উৎপাদকদের জন্য নিদিষ্ট হারে মুন 


(২৪২) 


দত) 7 


7101০৬15101 রাখার পর মূল্য স্থির করার বিষয়টি 
সুপারিশ করেন। এমন কি প্রকৃত বাবদায়ীদের 
.্থার্থরক্ষার' জন্য “তিনি” মধাস্বত্বভোগীদের 
(17100191817 ) বাবসায়-লাভের অংশ পরাস্ত 
পূর্বাহে* স্থির করার উপর জোর দেন। সুতরাং 
কৌটিল্যের কথিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ী ও উদ্যোন্তা- 
দের কর্মোদ্যম হ্রাস করিতে পারে--এই থন্তি' 
কেহ তুলিলে তাহা কি অগ্রাহ্য হওয়ার কথা এজ ? 
উৎপাদন ও ব্যবসা পর্যায়ে উৎসাহ দানের 
পাশাপাশি ভোত্তণ স্বার্থ সংরক্ষণ-_-এই দ্বৈত 


. উদ্দেশ্য অর্জনের নীতি আধুনিক পঁজিবাদী পুথি: 


* পুস্তকের কোথায়ও সুস্পষ্ট কাঠামোর আকারে 


_পঞ্সাছে বলিয়া নিবন্ধ লেখকের জানা নাই। 


চু বা রহ 
স্চতুর্থত, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে 


ব্লাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকা আছে বলিয়া কৌটিল্য 
জোরালো মত প্রকাশ করেন। তাহার সময়ে 
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শহরে-বাজার (18119 
:০৬/75 ) স্থাপন করা হয়। বাণিজ্য সম্প্র- 
সারণের জন্য তিনি রাম্ট্রীয় উদ্যোগে স্থল ও 
জলপথের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
তদুপরি বর্তমান সময়ে আমরা যে প্রশস্ত স্থলপথের 
কথা বলি--যাহা কৌটিল্যের সময় রাজপথ 
হিসাবে পরিচিত ছিল--তাহার উন্নয়ন ও সপ্প্র- 
সারপকেও তিনি সমর্থন করেন। গ্রামাঞ্চলের 
ব্যবস$বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য কৌটিল্য কাচা 
রাস্তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উপর জোর 
দেন। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, 
উন্নীত এবং সুম্প্রসারিত র্াস্তাঘাটের সংরক্ষণকে 
রাষ্ট্রের অন্যতম দাস্লিত্ব হিসাবে তিনি তাহার 
ভর্থশান্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাজের 
দায়িত্ব বাণিজ্য তত্বাবধায় কের (989911709170- 
৪170 01 ০০117)9109 ) উপর ন্যন্ত ছিল। 
ব্লাস্তাঘাটের অপব্যবহার, 
কেহ লিপ্ত হইলে তাহাকে প্তরিমানা করার 


এরাবস্থা প্রচলিত ছিল। 


ধ্বংস ইত্যাদি কাজে - 


রাস্ত।ঘাটের গরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার 
নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সেই সুদূর অতীতেও 
কৌটিল/ চলাচল ততন্বাবধায়ক পদ সৃষ্টির সুপারিশ 
করেন। তাহার সুপারিশে মৌর্যযুগে এই পদ 
সৃষ্টি কর হয়। দ্রব্য সামগ্রী ও যানবাহন 
যাহাতে নিরাপদে চলাচল করিতে পারে তাহার 
নিশ্চয়তা বিধান করা এই ততন্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব 
ছিল। তাহার অধীনে ওয়াচম্যান (৬/৪:01- 
1817 , এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তাপ্রহরী, (০০001- 
01915) ইত্যাদি ধরনের লোক এই উদ্দেশ্য 
রাষ্ট্র কতক নিযুন্তর করা হইত। আবার এই 
শোষক শ্রেণীর লোকেরা যাহাতে কোনক্রমে 
পদমর্যাদার অপব্যবহার করিয়া বিশেষ সুবিধা 
ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে নিতে না পারে সে 
ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। বর্তমান 
বিশ্বে মিশ্র অর্থনীতি সমৃদ্ধ অনেক দেশে উপরোক্ত 
ধরনের ব্যবস্থা আছে বটে, তবে শেষোক্ত শ্রেণীর 
লোকদের সম্ভাব্য দুনীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি 
নিয়ন্ত্রণের তেমন কোন কঠোর আইন ও উহার 
বাস্তবায়নের কোন বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নাই 
বলিলেই চলে। অথচ কৌটিল্যের আর্থ-সামাজিক 
ব্যবস্থায় তাহা ছিল। একটি উদাহরণ দিলেই 
বিষয়টি. অনেকটা স্পম্ট বুঝা যাইবে। 


কৌটিল্যের সময় প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম-প্রশাসক * 
(৮118096 1199001981) ছিল। গ্রাম 
প্রশাসককে তাহার এলাকায় অবস্থানরত ব্যবসায়ীর 
জানমালের নিরাপত্তা বিধান করিতে হইত । যদি 
কোন ব্যবসায়ী কোন গ্রামে বিরতিকালে তাহার 


- পণ্যের ক্ষতির কথা ঘোষণা করিত তবে এ 


গ্রামের প্রশাসক উহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য 
থাকিত । গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূসার/ণর 
নিরাপত্তার ব্যাপারে এই বাবস্থা বতমান এগ 
প্রচলন করা যায় কিনা তাহ ভাবিয়া দেখার 


অবকাশ আছে বৈকি ! 
* কৌটিল্যের সময় গ্রাম-প্রশাসককে গ্রাম-স্থামী 
হিসাবে অভিহিত করা হইত । 


(২৪৩) 


- ' একটি কল্যাণমূখী রাষ্ট্রে অনাতম প্রধান 
দায়িত্ব হইতেছে আথিক ও সামাজিকঢাবে 
অসহায়. .নাগরিকদের ন্যনভরম জীবন-যাজ।র 
নিশ্চয়তা বিধান করা। সংকীর্ণ পরিসরে চিন্তা 
করিলে ইহার অর্থ হইতেছে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়োগ 
বৃদ্ধির পাশাপাশি বেশ কিছু সামাজিক নিরপত্তা 
ব্যবস্থা (8০0০181 $9০81111/ 5/50911) ) চালু 
করা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে শিল্প 
বিপ্ববের সময় শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সামাজিক 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ইহার 
পূর্বে এই বিষয়ে কোন সমন্বিত কর্মসূচী কোন 
দেশে ছিল না। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা (0০- 
0181) 509০1911515 ) শুধু আথিক ও সামাজিক 
ভাবে অসহায় লোকদের জন্য নীতি পাস্ত্রের দোহাই 
পাড়িতেন, কার্ধকর কোন সমন্বিত ব্যবস্থার 
সুপারিশ করিতে পারেন নাই। আর ইংলগডে 
ষে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহা 
তৎকাজীন রাজতন্ত্র বা পূজিপতিদের কোন 
কল্যণমূখী মনোভাবের ফল নয়, বরং তাহা ছিল 
শ্রমিক শ্রেণীর দীঘ সংগ্রামের ফল। অথচ এই 
উপমহাদেশের কোৌটিল্য সামাজিক নিরপত্তার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহু পূর্বেই সচেতন ছিলেন। 
সচেতন ছিলেন বাঁলয়াই তিনি এমন বেশ কিছু 
কল্যাণমূখী কর্মসূচীর প্রস্তাব করেন যাহা ঝতমান 
যুগেও সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে। 


প্রাচীন যুগে হিন্দু সমাজে যৌথ পরিবার 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতিতে পরিবারের 
অক্ষম সদস্যদের নিরাপত্তা পরোক্ষভাবে অনেকষ্া 
রক্ষিত হইত । কোটিল্য এই যৌথ পরিবার 
ব্যবস্থা মানিয়া নেন এবং উহার মধ্যে ও বাহিরে 
অতিরিত্ত কিছু আইনগত ব্যবস্থার সুপারিশ 


করেন। 


প্রথমত, প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তি তাহার 
সন্তান, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট ভাই-বোন, (বিধবা 


ও ॥ 
মেয়ে এবং অনুটা কন্যার ভরণপোষণে আই 
ভাবে বাধা ছিল। আইন অমানাকারীকে 
মানা করা হইত। 


গত ঃ 
জরি-. : 


দ্বিতীয়ত, কোন লোক তাহার ্রী-পৃত্ন ও 
কন্যাদের ভরণগোষণের ব্যবস্থা না করিয়া তপন: 
ব্য সঙ্স্যাস ভ্রত অবলঘন করিলে তাহা রাষ্ট্র 
অনুমোদন করিত না। এই ধরনের লোকদের 
জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কৌটিলোর যুগে 
প্রচলন করা হয়। সুতরাং দেখা যায় বিনা 
কারণে পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব এড়ানোর 
কোন সুযোগ কৌটিল্যের যুগে ছিল না। পাঠক | 
কৌটিল্যের এই ব্যবস্থার এতিহাসিক ও সামার. 
তাৎপর্য যথেন্ট আছে। মৌর্ধযুগে বৌদ্ধ খর্সজ্বর, 
প্রসার ঘটে এবং এঁ সময়ে বহুলোক পারিনি 
দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ হইতে বিচ্যুত হইয়া 
সন্যাসব্রত পালনে আগ্রহী হইয়া উঠে । এই 
প্রবণতা পারিবারিক, সামাজিক ও রাম্ত্রীয় পর্যায়ে 
যাহাতে কোন গভীর সমস্যার সৃষ্টি না ক 
সেইজন্য ' কৌটিল্য উপরোস্ত. ধরনের ব্যবস্থা 
অবলথ্নের' সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সুতরাং 
কৌট্িল্যের ব্যবস্থাকে অমানবিক বা! মানুষের 
স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ কোন ক্রমেই বলা 
যায় না। কেননা স্বাধীনতার অর্থ_-পারিবারিক ও 
সামাজিক দায়িত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া যথেচ্ছাচার 
করা বুঝায় না। রাম্ট্র-বিজ্তানের ছান্ত্রও তাহা 
স্বীকার করিবেন। 


সমাজতন্ত্রীরা জন্ৎপাদক শ্রেণীর বিরোধিতা 
করেন। কায়িক শ্রমের উপর হিন্দু ধর্মেও যথেচ্ট 
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । আমাদের ধনে 
শ্রমব্যতীত অন্যের ঘাড়ের উপর চাপিয়া জীবন 
ধারণের প্রচে্টা কোনখানেই সমর্থন করা হঃ 
নাই__অর্থাৎ বস্তঝাদীরা যাহাদেরকে পরগাহা 
শ্রেণী বলেন তাহার সুস্পষ্ট বিরোধিতা হিপু 
ধর্মের অন্কে জায়গায়ই পাওয়া যায়। কোটি 


৯ 
৯ 


(২৪৪) 


রে 


৫ 


টি 


চি 


৮. 


এই.. বিষয়ে সচেতন ছিলেন নি 


ব্জ 


| ্‌ এইজন্য তিনি 
কর্মক্ষম . লোকরা যাহাতে পরগাছা শ্রেণীতে 
পরিণত না. হয় তাহার সক্রিয় বিরুদ্ধাচরন 
'করেন। সৃতরাং বস্তবাদী এবং ধর্মীয় দশ'নের 
মধ্যে আপাত বিরোধিতা আছে বলিয়া কৌটিলোর 
কল্যাণকামী রাস্ট্রীয় ধারণায় তেমন কিছু পাওয়া 
যায় না। 


তৃতীয়ত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
উপরোজ্জ ধরনের সংশোধনম্লক ব্যবস্থার 
(০০119০01/919890195 ) সুপারিশ করিয়াই 
[কাটিল্য ক্ষান্ত হন নাই । তিনি রাম্ট্রীয় খরচে অনাথ 
শিশু, বৃন্ধ, অসহায় এবং কায়িক শ্রমে অক্ষম 
ব্যক্তবর্গের ভরণপে।ষণের জোর স্পারিশ করেন । 
শুধু আই নয়, গর্ভাবস্থায় অসহায় মহিলাদের 
এবং তাহাদের নবজাত-শিশুর জন্য রাম্ড্রীয় 
আথিক সহায়তা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন। এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা 


- আধুনিক যুগের কতটি রাস্ট্রে সত্যিকার অর্থে 


আছে £ হিসাব নিলে দেখ। যাইবে যে তৃতীয় 


বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশে কাগজে-কলমে 


সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বহু গালভরা বুলি 
আছে, কিন্তু কার্ধত.এসব সত্যিকার অর্থে প্রয়োগ 


করা হয় খুবই কম। 


চতুর্থত, কৌটিল্য মনে করিতেন যে; 


.. অসহায় ও সামাজিকভাবে নির্যাতিত লোকদের 
 স্জন্য শুধমান্্র রাষ্ট্রীয় আথিক সহায়তা যথেষ্ট 


নয়। 


1010 89৬911499 মন্তব্য করিয়াছেন, 
44101617955 9917) 01) 11100118 ০০1111- 


005,879 6591110 01170109119 ৬/৪1)- 


(90 091701811595. ” এই সন্তাব্য পরিস্থিতি 
সম্পর্কে কৌটল্য বহু পূর্বেই সচেতন ছিলেন 
বলিয়াই তিনি উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদের জন 
রাশ্ত্রীয় খাতে নিয়োগ, সুবিধা সম্পুসারণের জোর 
সুগারিস করেন। অর্থশান্ত্রে এই জন্য তিনি দুঃস্থ 


৬ 


৪ 


ও অসহায় পুরুষ ও মহিলাদেরকে রাজকীয় ধিঞ্পে 


হালকা কাজের জন্য নিষুক্তিতর সুপারিশ করেন 
এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজকীয় 
তত্বাবধায়ক দায়ী থাকিবেন বলিয়া মত প্রকাশ 
করেন। এরপর যাছারা একেবারেই কর্মে অক্ষম 
তাহাদের জন্য রাঙ্ট্রীয় ভাতা বা আথিক 
সহায়তার ব্যাপারটি তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
দয়িত্ব বলিয়া মতপ্রকাশ করেন। আধুনিক পুঁজি- 
বাদী মিশ্র অর্থনীতির সমথক বেশ কিছু অর্থ- 
নীতিবিদ সন্তর দশকের মধ্য ভাগে আথিকভাবে 
অসহায় লোকদের জন্য রাম্দ্রীয় আথিক তর্তুকির 
বিষয়টি স্পারিশ করেন। উদাহরণ হিপাবে 
আমরা যুক্তরাষ্ট্র চিকাগো বিশ্ববিদযালয়ের 
অধ্যাপক (11101) 011901181 এর নামোক্লেখ 
করিতে গপারি। তিনি এবং তাহার কতিপয় 
সহযোগী সামাজিক ও আখিকভাবে অসহায় 
লোকদের জন্য “খণাত্মক আয়কর” (17808- 
01৬9 110079 1৪১) ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ 
করেন। কোন গরীব পরিবারের ন্যনতম 
জীবন ধারণের জন্য যে পরিমাণ আয়ের প্রয়োজন 
এবং এ পরিবার প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ আথিক 
আয় উপার্জন করে উহাদের পার্থ ক্যকে তাহারা 
*খ্ণাতআক আয় কর” হিসাবে অভিহিত করিয়া- 
ছেন। এই পার্থক্যের সমপরিমাণে এ পরিবারকে 
আথিক ভর্তুকি প্রদানের সুপারিশ তাঁহারা করিয়া 
ছিলেন। তান্ত্িকভাবে এই কর্মসূচী উত্তম এবং এই - 
কারণে যৃত্তরাছ্টে ইহার সম্ভাব/তা (69859101110) 
পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল 
যে ইহা একদিকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং অন্য 
দিকে গরীব শ্রেণীর লোকদের কার্মোদ্যম অত্যন্ত- 
ফলে এই কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়। 
আধিক সহায়তা প্রদানের পূর্বে পরিবারের 
সদস্যদের কর্মক্ষমত।র ব্যাপারটি অবহেলা করা 
এই কর্মসূচীর [বার্তার টিক সহায়তায় 


লোযের কথিত রাস্ঙ ই য় 
১ ও দুঃস্থ লোকদের কর্মক্ষমতার বিষয়, 


ব্যাহত করে। 


(২৪৫) 


টিকে সুস্পষ্টভাবেই বিবেচনা করা হইয়াছে। 
কেননা রাষ্ট্রীয় খাতে দুঃস্থ ও অসহায় পরিব'রের 
জস্তাব্য কর্মক্ষম লোকদের নিয়োগের ব্যাপারটি 
. গুরুত্ব সহকারে তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। 
. তাহার পরই আথিক সহায়তার বিষয়টি সুপারিশ 
করিয়াছেন। এইভাবে কোটিল্যের ব্যবস্থায় 
দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের জন্য রাষ্ট্রীয় আখিক 
সহায্সতার পাশাপাশি তাহাদের জন্তাব্য এ্রম 
সম্পদের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইয়াছে। সূৃতরাং উপরে আধুনিক পুঁজিবাদী 
মিশ্র অর্থনীতির সমর্থক অর্থনীতিবিদদের কথিত 
আথিক সহায়তা নীতিতে যেখানে কর্মোদ্যম এবং 
বন্টনের মধ্যে বিরোধিতার সৃজ্টি হওয়ার সমূহ 
সম্ভাবনা সেখনে কৌটিল্যের কথিত ব্যবস্থায় 
উহাদের মধ্যকার সম্ভাব্য বিরোধীতার সমন্বয় 
সাধনের একটা সুন্দর প্রচেন্টা আছে। তৃতীয় 
বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে কৌটিল্যের 
কথিত আথিক সহায়তা নীতি তাই গুরুত্বের দাবি 


করিতে পারে। কেননা অনেক: উয়নশী 
দেশের আথিক: অবস্থা তেমন শঙ্তি্শালী নঃ 
অথচ এইসর দেশের জনগণের এক উল্লেখযোগ্য 
অংশের জীবনযান্রার মান অত্যন্ত নিষ্ন। এই 
জনগণের সিংহভাগ  উৎপাদনক্ষম। কিন্ত 
প্রয়োজনীয় আথিক ও অনুকূল সামাজিক পরি- 
বেশের অভাবের দরুন তাহাদের গক্ষে শ্রমের সুষঠ 
ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে না। এই জন- 


গোম্ঠীকে রাষ্ট্ায়ত্ত খাতের সম্পূসারণ ও উন্নয়ন 


কাজে ব্যবহার করা সম্ভব । আর যেসব পরিবার 


একেবারেই নিঃসহায় তাহাদের মধ্যেই কেবঝযান 
রাষ্ট্রীয় আখিক সহায়তা কোন নিদিষ্ট অশ্জয় 
পরিধির জন্য প্রদান করা যাইতে প্রারে। 
কৌটিল্যের কথিত ব্যবস্থার কিছুটা সংশোধন, 
পরিবর্তন এবং প্রয়োজনবোধে পরিবধন করিয়া 
একটি সার্থক আয়-সহায়তা নীতি তৃতীয় বিশ্বের 
অনেক উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে প্রবর্তন করা সম্ভব 


হইতে পারে । (চংবে) 


